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কর্তব্য িনর্ধারেনর গুরুত্ব

বর্তমােন আমরা মানুেষর হােত জীবন যাপেনর অসংখ্য উপকরণ েদখেত পাচ্িছ। এগুেলা অর্জন এবং এগুেলা েথেক উপকার
হািসল করার জন্েয মানুষেক িদনরাত প্রেচষ্টা চালােতও েদখিছ। অথচ এসব উপকরণ প্রথেম মানুেষর অধীেন িছল না।
পের ধীের ধীের মানবজািতর প্রেচষ্টার বেদৗলেত এসব উপকরণ মানুেষর ব্যবহারেযাগ্য হেয়েছ। মানুষ প্রাথিমক স্তর
েথেক শুরু কের বর্তমান উচ্চতম স্তর পর্যন্ত েকান সময়ই কাজ ও প্রেচষ্টা েথেক ক্ষান্ত হয়িন। বরং উত্তম জীবন-
যাপেনর উপকরণািদ সংগ্রেহর জন্েয েখাদাপ্রদত্ত সহজাত শক্িতর মাধ্যেম মানুষ প্রেচষ্টা চািলেয় আসেছ।

এমন নয় েয মানুষ শুধু বাধ্য হেয়ই কাজ করেছ, বরং মানুষ িহেসেব তার িবিভন্ন কর্মপন্থা প্রদর্শন কের যাচ্েছ।
মানুষ  তার  প্রাথিমক  সেচতনতার  মাধ্যেম  উপলব্িধ  কের  থােক  েয,  েযেকান  পন্থায়ই  েহাক,  তােক  জীবেনর  আনন্দ  ও
েসৗভাগ্েযর  িনশ্চয়তা  িবধােনর  জন্েয  কাজ  করেত  হেব  ও  প্রেচষ্টা  চালােত  হেব।  তার  প্রেয়াজন  সমূহ  িমটাবার
জন্েয তােক পদক্েষপ িনেত হেব। এজন্েযই মানুষ প্রিতিট পিরেবেশই েকান না েকান পন্থায় জীিবকা িনর্বাহ কের।

মূলতঃ েসৗভাগ্য অর্জেনর একমাত্র পন্থা িহেসেব গণ্য কর্তব্য সমূহ ও করনীয় কাজগুেলার মূল্য ও তাৎপর্য, স্বয়ং
মানবতারই  মূল্য  ও  তাৎপর্য  িহেসেব  গণ্য।  অন্য  িকছুেকই  আমরা  এগুেলা  েথেক  অিধকতর  মূল্যবান  ও  তাৎপর্যপূর্ণ
বেল  মেন  করেত  পািরনা  এবং  অন্য  েকানিকছুর  মাধ্যেম  এগুেলার  পিরবর্তনও  সম্ভব  বেল  আমরা  মেন  কিরনা।  ফেল,  এ
কর্তব্য সমূহ সম্পাদেনর মাধ্যেম মানবতার প্রকৃত আকাঙ্ক্ষাগুেলা পূরণ হেয় থােক। আর  এগুেলাই মানব জীবনেক
সুন্দর ও সুখময় কের েতােল এবং তােদর সামেন েসৗভাগ্েযর দ্বার উন্মুক্ত কের েদয়।

সুতরাং মানুষ তার জীবেন েযসব িবষেয়র সম্মুখীন হয়, তার মধ্েয এ কর্তব্য সম্পর্েক জ্ঞান অর্জন এবং তা সম্পাদন
করা  সর্বািধক  গুরুত্বপূর্ণ  ব্যবহািরক  িবষয়।  েকননা,  এর  গুরুত্ব  স্বয়ং  মানুেষরই  গুরুত্েবর  সমতুল্য।  েকান
ব্যক্িত যিদ তার এ স্বতঃিসদ্ধ কর্তব্য সম্পাদেন িবরত থােক, িকংবা তার সম্পাদেন ত্রুিটিবচ্যুিতর আশ্রয় েনয়,
তাহেল  তার  মানিবক  মর্যাদাও  অনুরূপভােব  ক্ষুন্ন  হয়।  স্বাভািবকভােবই  েস  তার  ৈদন্য  ও  মূল্যহীনতার  কথা
স্বীকার  কের  েনয়।  অথবা  যখন  েস  েকান  আইন  ভঙ্গ  কের,  তখন  েস  তার  সমােজর  ওপর  এবং  প্রকৃতপক্েষ  তার  িনেজর
অস্িতত্েবর  ওপর  একিট  নতুন  আঘাত  হােন।

আল্লাহ্ রাব্বুল আ’লামীন স্বীয় কালােম পােক এরশাদ কেরেছনঃ

بْرِ﴾ وَتوََاصَوْا باِلص الحَِاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَق نَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِذال ِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إلا ﴿وَالْعَصْرِ ۞ إنِ الإِْ

অর্থাৎঃ  "মানুষ  অবশ্যই  হতভাগ্য  ও  ক্ষিতগ্রস্ত,  িকন্তু  তারা  নয়  যারা  ঈমান  েপাষণ  কের  ও  সৎকর্ম  কের  এবং
পরস্পরেক  সত্েযর  ও  ৈধর্েযর  উপেদশ  েদয়।”  (সুরা  আছর;  আয়াত  নং  ১-৩)



আল্লাহ্ তায়ালা আেরা এরশাদ কেরেছনঃ

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَر وَالْبَحْرِ بمَِا كَسَبَتْ أيَْدِي الناسِ﴾

অর্থাৎঃ- "মানুেষর কৃতকর্েমর দরুন সমুদ্ের ও স্থেল (অর্থাৎ সারা িবশ্েব) িবপর্যয় ছিড়েয় পেড়েছ।” (সুরা রুম;
আয়াত নং ৪১)

কর্তব্য িনর্ধারেন মতেভদ

মানব জগেত কর্তব্য িনর্ধারন ও তা সম্পাদেনর গুরুত্ব একিট স্বতঃিসদ্ধ ও সর্বজন িবিদত িবষয়। এমন েকান মানুষ
পাওয়া যােবনা েয মানবীয় িফৎরােতর অিধকারী হওয়া সত্েবও এ সত্যিটেক অস্বীকার করেত পাের। তেব েযেহতু মানবীয়
কর্তব্য  সমূহ  েসৗভাগ্য  ও  মানব  জীবেনর  সােথ  পুেরাপুির  সম্পর্কযুক্ত  এবং  মানবীয়  জীবন  সম্বন্েধ  দ্বীন,
দ্বীনবিহর্ভূত  মতাদর্শগুেলার  সােথ  িভন্নমত  েপাষণ  কের,  েসেহতু  দ্বীিন  কর্তব্য  সমূহ  ও  অন্যান্য  মতাদর্শ
িনর্ধািরত কর্তব্য সমূেহর মধ্েয স্বভাবতঃই পার্থক্য েদখা যায়।

দ্বীন  িবশ্বাস  কের  েয,  মানব  জীবন  একিট  অপিরসীম  ও  অন্তহীন  জীবেনরই  নাম  যা  মৃত্যুর  সােথ  সােথই  সমাপ্ত  হেয়
যায়না। আর মৃত্যুর পর এ অনন্ত জীবেনর মূলধন হচ্েছ পিবত্র ও সিঠক আিকদা-িবশ্বাস েথেক উৎসািরত সৎচিরত্র ও
সৎকর্ম। যা মানুষ মৃত্যুর পূর্েব এ পৃিথবীেত অর্জন ও সম্পাদন কের থােক। এজন্েযই ব্যক্িত ও সমােজর জন্েয
দ্বীন েযসব কর্তব্য ও করনীয় কাজ িনর্ধারণ কেরেছ তােক িচরস্থায়ী জগেতর জীবেনও গুরুত্ব েদয়া হেয়েছ। দ্বীন
তার  িবিধিবধান  েখাদা  পিরিচিত  ও  েখাদা  উপাসনার  আেলােক  প্রণয়ন  কেরেছ  যার  সুস্পষ্ট  প্রিতফল  মৃত্যুর  পের
িকয়ামেতর  িদেন  প্রকাশ  পােব।

ধর্মিনরেপক্ষ  েযেকান  মতাদর্শ  শুধু  এ  জগেতর  দু’িদেনর  জীবনেকই  গুরুত্ব  প্রদান  কের  এবং  মানুেষর  জন্েয  এমন
কেয়রিট কর্তব্য প্রণয়ন কের েযগুেলার মাধ্যেম বস্তুগত জীবেনর ও ৈদিহক কল্যাণ উত্তমরূেপ সািধত হেয় থােক। যা
মানুষ  ও  জন্তু-জােনায়ােরর  মধ্েয  অিভন্ন।  আসেল  এসব  মতাদর্েশ  মানুেষর  জন্েয  এমন  একিট  পাশিবক  জীবেনর
পিরকল্পনা  প্রদান  করা  হেয়েছ,  যা  পশু-পাখীর  অনুভূিত  ও  আেবগ  েথেক  উৎসািরত  হেয়  থােক।;  যােত  মানুেষর  প্রকৃত
দর্শন তথা িচরস্থায়ী ও আধ্যাত্িমক জীবেনর প্রিত েকান গুরুত্ব আেরাপ করা হয়িন।

এজন্েযই অিভজ্ঞতায় েদখা যাচ্েছ েয, মানবীয় মহান চিরত্র ধর্মিনরেপক্ষ বা ধর্মহীন সমাজ েথেক ধীের ধীের িবদায়
িনচ্েছ এবং ঐসব সমােজর সদস্যেদর চািরত্িরক অবনিত িদন িদন প্রকটতর রূপ ধারণ করেছ।

যিদ েকউ েকউ বেলন, দ্বীেনর িভত্িত হচ্েছ তাকিলদ বা অনুসরণ। অর্থাৎ কেয়কিট কর্তব্য ও িবিধিবধােনর সমষ্িটেক
িবনা দ্িবধায় গ্রহণ কের েনয়া। অথচ সামািজক িনয়মাবলী যুেগর সােথ সামঞ্জস্যপূর্ণ ও তাল িমিলেয় চেল।

এ  বক্তব্েযর  প্েরক্িষেত  বলা  যায়  েয,  েযমন  কের  সমােজর  প্রেয়াজনীয়  িনয়ম  ও  িবিধিবধান  বাস্তবািয়ত  হওয়ার
ক্েষত্ের, তা িবনা দ্িবধায়ই বাস্তবািয়ত হয়; েতমিন ধর্মীয় িবিধিবধানগুেলার বাস্তবায়েন একই িনয়ম প্রেযাজ্য।
সাধারণত েযেহতু েদেশর নাগিরকরা তােদর েদেশর েয িবিধিবধােনর মূলতত্ত্ব বুঝেত পােরনা তা িনেয় যুক্িততর্ক ও
সমােলাচনায় িলপ্ত হয় না। িকন্তু তারা তা না েবাঝার কারেণ তা পালেনর দািয়ত্ব েথেক তােদর অব্যাহিত েদয়া হয়



না। এিদক েথেক ধর্মীয় ও ধর্মিনরেপক্ষ নীিত ও পন্থার মধ্েয েকান পার্থক্য েনই।

তেব হ্যা,  েকান েদেশর প্রাকৃিতক ও  সামািজক পিরস্িথিত অধ্যয়ন কের এবং েস েদেশর সাধারণ রীিতনীিত সম্বন্েধ
গেবষণা কের ঐ েদেশর িকছু সার্িবক ও িনর্িদষ্ট খুিটনািট (সামগ্িরক নয়)  িবিধিবধােনর দর্শন জানা যায়।

ধর্মীয়  িবিধিবধােনরও  এরূপ  ৈবিশষ্ট্য  রেয়েছ  েয,  বাস্তব  পর্যেবক্ষণ,  সৃষ্িট  জগৎ  ও  মানুেষর  (বস্তুগত  ও
আধ্যত্িমক)  সহজাত  চািহদার  ওপর  গেবষণার  মাধ্যেম  ধর্েমর  িবিধিবধােনর  সার্িবক  িদকসহ  িকছু  খুিট  নািট  িবষয়
সম্পর্েক জানা এবং তার দর্শনেক উপলব্িধ করা যায়।

েকারআেন কিরেম ও বহু হািদেস উপলব্িধ, গেবষণা ও পর্যেবক্ষেণর প্রিত মানুষেক আহবান করা হেয়েছ। িকছু হুকুম-
আহ্কােমর সুিবধা ও উপকােরর কথাও উল্েলখ করা হেয়েছ। েখাদায়ী আহ্কােমর কারণ সমূহ বর্ণনায় হজরত রাসূেল আকরাম
(সা.) ও তাঁর আহ্েল বাইত েথেক বহু েরওয়ােয়ত েদখেত পাওয়া যায়।

কর্তব্য পিরিচিত

পিবত্র দ্বীন ইসলাম একিট সর্বকালীন ও সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। যা আল্লাহ্র তরফ েথেক মানুেষর ইহকালীন ও
পরকালীন জীবেনর ব্যবস্থা িহেসেব সর্বেশষ নবীর ওপর নািজল করা হেয়েছ। মানব সমােজ এ ব্যবস্থা বাস্তবািয়ত কের
মানবতার তরীেক অজ্ঞতা ও দুর্ভাগ্েযর ঘুর্নাবর্ত েথেক উদ্ধার করা যায়।

দ্বীন  েযেহতু  একিট  জীবন  ব্যবস্থা,  েসেহতু  জীবেনর  সােথ  সম্পর্িকত  িবিভন্ন  িবষেয়  মানুেষর  জন্েয  কর্তব্য
িনর্ধারণ কের িদেয়েছ এবং মানুষেক তা পালেনর িনর্েদশ িদেয়েছ।

আমােদর জীবন পদ্ধিত সামগ্িরকভােব িতনিট িবষেয়র সােথ ওতপ্েরাতভােব জিড়ত:

প্রথম িবষয় স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা–আমরা যাঁর সৃষ্িট এবং যাঁর িনয়ামেতর হক অন্য েযেকান হেকর েচেয় অিধক; আর
েস পিবত্র সত্তার প্রিত আমােদর েয কর্তব্য রেয়েছ তা সম্পর্েক জ্ঞান অর্জন করা অন্য েযেকান ফরজ কাজ েথেক
অিধকতর  অপিরহার্য।  দ্িবতীয়  িবষয়িট  আমরা  িনেজরা।  তৃতীয়  িবষয়িট  হচ্েছ,  আমােদর  সমশ্েরণী  মানুষ,  যােদর  সােথ
বাধ্য হেয় আমরা জীবন যাপন করিছ এবং যােদর সাহায্য ও সহেযািগতার মাধ্যেম আমরা আমােদর কর্তব্য ও প্রেচষ্টা
সম্পাদন কের থািক।

সুতরাং  েদখা  যাচ্েছ,  িনয়ম  মািফক  আমােদর  িতনিট  সামগ্িরক  কর্তব্য  রেয়েছ  –আল্লাহ্র  প্রিত  কর্তব্য,  আমােদর
িনেজেদর প্রিত কর্তব্য এবং অন্যেদর প্রিত কর্তব্য।

পরবর্তী প্রবন্ধগুেলােত আমরা উপেরাক্ত িতন অিধকার সম্পর্েক িবস্তািরত আেলাচনা করব ইনশাল্লাহ্।

মূল: আল্লামাহ্ সাইয়্েযদ েমাহাম্মাদ েহাসাইন তাবাতাবাঈ (সংক্িষপ্ত ইসলাম পিরিচিত গ্রন্থ)

(সূত্র:আল বাসাইর)



 


